
হযরত আলী (আ.)-এর জীবেনর েশষ িদনগুেলা
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ীবেনর  েশষ  রমযান  মাস  অন্য  এক  রকম  রমযান  যা  িভন্ন  এক  পিবত্রতা  িনেয়  িবরাজ  করিছল।  আলীর  পিরবােরর  জন্যও  এ
রমযান প্রথম িদক েথেকই অন্য রকম িছল। ভয় ও শঙ্কার একিট িমশ্িরত অবস্থা িবরাজমান িছল। (খাওয়ােরজ আলী (আ.)-েক

হত্যার পিরকল্পনা িনেয়িছল) েসেহতু আলীর জীবনধারা এ রমযােন অন্য রমযােনর েথেক অন্য রকম িছল।

,হযরত আলীর শক্িতমত্তার একিট বর্ণনা নাহজুল বালাগা েথেক এখােন বর্ণনা করব। আলী (আ.) বেলেছন

لما انزل الله سحانه قوله (الم أحََسِبَ الناسُ أنَْ يُتْركَُوا أنَْ يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لاَ يُفَْنُونَ) علمت انّ الفنة لا بنا و رسل
الله (ص) بن اظهرنا 

যখন এ আয়াত ‘মানুষ িক েভেব িনেয়েছ আমরা ঈমান এেনিছ এ কথা বলেলই তােদর েছেড় েদয়া হেব এবং তােদরেক পরীক্ষা“
করা হেব না’ (আনকাবুত ১-২) নািযল হেলা তখন বুঝেত পারলাম রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মৃত্যুর পর এ উম্মেতর জন্য

েফতনা ও কিঠন পরীক্ষা আসেব।

فقلت: یارسول الله (ص) ما هذه الفنة التی اخبرک الله تعالی بها

: তখন রাসূলেক প্রশ্ন করলাম : েহ রাসূলাল্লাহ্! এ আয়ােত আল্লাহ্ েয েফতনার কথা বলেছন েসটা িক? িতিন বলেলন

یا علی إنّ امتی سیفتون من بعدی

েহ  আলী!  আমার  পর  আমার  উম্মত  পরীক্ষার  সম্মুখীন  হেব।”  যখন  আলী  শুনেলন  রাসূল  মৃত্যুবরণ  করেবন  এবং  তার  পের
,কিঠন পরীক্ষা আসেব তখন ওহুেদর যুদ্েধর কথা স্মরণ কের বলেলন



یا رسول الله او لیس قد قلت لی وم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمن و خّزت عنیّ الشهادة

ইয়া রসুলাল্লাহ্! ওহুেদর িদেন যারা শহীদ হওয়ার তারা শহীদ হেলন (মুসলমানেদর মধ্েয সত্তরজন শহীদ হেয়িছেলন“
যােদর েনতা িছেলন হামজা ইবেন আবদুল মুত্তািলব এবং আলী ওহুেদর শ্েরষ্ঠ েযাদ্ধােদর একজন িছেলন) অর্থাৎ তারা
শাহাদােতর মর্যাদা লাভ করেলন এবং শাহাদাত আমার েথেক দূের চেল েগল,আিম এর েথেক বঞ্িচত হলাম এবং খুবই দুঃখ
েপেয় আপনােক প্রশ্ন করলাম,েকন এ মর্যাদা আমার ভাগ্েয ঘটল না। (আলী এ সময় পঁিচশ বছেরর যুবক িছেলন এবং এক বছর
হেলা  হযরত  ফােতমা  যাহরা  (আ.)-েক  িববাহ  কেরেছন  এবং  এক  সন্তােনর  জনক।  এ  বয়েসর  যুবক  যখন  জীবনেক  সুন্দরভােব
যিদওابشر فإنّ الشهادة من ورائک  এখােন  ,সাজােনার  স্বপ্ন  েদেখ  তখন  আলী  শাহাদােতর  প্রত্যাশী।)  আপিন  বলেলন

,শহীদ হওিন িকন্তু অবেশেষ শাহাদাত েতামার ভাগ্েয ঘটেব।” তারপর মহানবী বলেলন

إنّ ذلک لکذلک فکیف صبرک اذن

অবশ্যই এমনিট হেব তখন তুিম িকরূেপ ৈধর্যধারণ করেব। এখােন ৈধর্েযর স্থান নয়,বরং েশাকর করার স্থান।” (নাহজুল“
(বালাগাহ্,খুতবা নং ১৫৪

রাসূল  (সা.)-এর  িনকট  েথেক  িনেজর  শাহাদাত  সম্পর্েক  েয  খবর  িতিন  শুেনিছেলন  েস  সােথ  িবিভন্ন  আলামত  যা  িতিন
েদখেতন,কখেনা কখেনা তা বলেতন যা তার পিরবােরর সদস্য এবং িনকটবর্তী শুভাকাঙ্ক্ষী ও সাহাবীেদর মধ্েয শঙ্কা ও
কষ্ট  বৃদ্িধ  করত।  িতিন  আশ্চর্যজনক  িকছু  কথা  বলেতন।  এ  রমযান  মােস  িনেজর  েছেল-েমেয়েদর  ঘের  ইফতার  করেতন।
প্রিত রােত েয েকান এক েছেল বা েমেয়র ঘের েমহমান হেতন- েকান রােত ইমাম হাসােনর ঘের,েকান রােত ইমাম হুসাইেনর
ঘের,েকান রােত হযরত যয়নােবর ঘের (িযিন আবদুল্লাহ্ ইবেন জা’ফেরর স্ত্রী িছেলন)। এ মােস অন্যান্য সমেয়র েচেয়
কম খাবার েখেতন। সন্তানরা এেত খুবই কষ্ট েপেতন। তারা কখেনা প্রশ্ন করেতন,“বাবা,েকন এত কম খান?” িতিন
বলেতন,“আল্লাহর সােথ এমনাবস্থায় িমিলত হেত চাই েয উদর ক্ষুধার্ত থােক।” সন্তানরা বুঝেতন তােদর িপতা িকছুর
জন্য েযন অেপক্ষমান। কখেনা কখেনা িতিন আকােশর িদেক তািকেয় বলেতন,“আমার ভাই ও বন্ধু রাসূল (সা.) আমােক েয খবর

”িদেয়েছন তা অবশ্যই সত্য। তার কথা কখেনা িমথ্যা হেত পাের না। খুব িনকেটই তা সত্েয পিরণত হেব।

েতর রমযান এমন িকছু বলেলন যা অন্য সব িদেনর েচেয় পিরেবশেক েবিশ ভারাক্রান্ত কের তুলল। সম্ভবত জুমআর িদন
খুতবা পড়েলন। ইমাম হুসাইন (আ.)-েক প্রশ্ন করেলন,“বাবা এ মােসর কত িদন বািক রেয়েছ?” উত্তর িদেলন,“িপতা,১৭
িদন।” িতিন বলেলন,“তাহেল আর েদির েনই। এ মাথা আর দািড় রক্েত রঞ্িজত হেব। এ শ্মশ্রু রঙ্িগন হওয়ার সময়

”িনকেটই।

ঊিনেশ রমযান আলী (আ.)-এর সন্তানরা রােতর একিট অংশ আলীর সঙ্েগ কাটােলন। ইমাম হাসান িনেজর ঘের চেল েগেলন। আলী
জায়নামােজ  বসেলন।  েশষ  রােত  উদ্িবগ্নতার  কারেণ  (অথবা  প্রিত  রাতই  হয়েতা  এ  রকম  করেতন)  ইমাম  হাসান  আলীর
নামােযর স্থােন িগেয় বসেলন। (ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন হযরত ফােতমা যাহরার সন্তান বেল ইমাম আলী এেদর প্রিত
আলাদা রকম স্েনহ েদখােতন। কারণ এেদর প্রিত স্েনহ রাসূলুল্লাহ্ ও ফােতমা যাহরার প্রিত সম্মান প্রদর্শন বেল

,মেন করেতন) যখন ইমাম হাসান তার কােছ আসেলন তখন িতিন বলেলন

ملکنی عینی و انا جالس فسنح لی رسول الله (ص) فقلت یا رسول الله ماذا لقیت من امّک من الاود و اللدد



فقال ادع علهم فقلت ابدلنی الله بهم خبرا منهم و ابدلهم ی شرّ لهم منیّ

পুত্র,হঠাৎ  স্বপ্েনর  মধ্েয  রাসূলেক  আিবর্ভূত  হেত  েদখলাম।  যখন  রাসূলেক  েদখলাম  তখন  বললাম:  ইয়া“
রাসূলাল্লাহ্!  আপনার  এ  উম্মেতর  হােত  আমার  অন্তর  রক্তাক্ত  হেয়েছ।”  প্রকৃতপক্েষ  তার  সঙ্েগ  মানুেষর
অসহেযািগতা এবং তার িনর্েদিশত পেথ চলার ক্েষত্ের তােদর অনীহা আলী (আ.)-েক তীব্র যন্ত্রণা িদেয়েছ। উষ্ট্েরর
যুদ্েধর  বায়আত  ভঙ্গকারীরা,িসফিফেন  মুয়ািবয়ার  প্রতারণা  (মুয়ািবয়া  অত্যন্ত  ধুর্ত  িছল,ভােলাভােবই  জানত  িক
করেল আলীর হৃদয়েক ক্ষত-িবক্ষত করা যােব। আর েস তা-ই করত),সবেশেষ খােরজীেদর রূহিবহীন আকীদা-িবশ্বাস যারা
ঈমান ও এখলাছ মেন কের আলী(আ.)-েক কােফর ও ফােসক বলত। আমরা জািন না আলীর সঙ্েগ এরা িক আচরণ কেরেছ! প্রকৃতই যখন
েকউ  আলীর  উপর  আপিতত  মুিসবতগুেলা  েদেখ,আশ্চর্যান্িবত  েবাধ  কের।  একিট  পাহাড়ও  এ  পিরমাণ  মুিসবত  সহ্য  করার
ক্ষমতা রােখ না। এমন অবস্থা েয,আলী তার এই মুিসবেতর কথা কাউেক বলেতও পােরন না। এখন যখন রাসূেল আকরাম (সা.)-
েক স্বপ্েন েদখেলন তখন বলেলন,“ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার এ উম্মত আমার হৃদয়েক ক্ষত-িবক্ষত কেরেছ। এেদর িনেয়
আিম িক করব?” তারপর ইমাম হাসানেক বলেলন,“পুত্র,েতামার নানা আমােক িনর্েদশ িদেলন এেদর প্রিত অিভশাপ িদেত।
আিমও স্বপ্েনর মধ্েযই অিভশাপ িদেয় বললাম : েহ আল্লাহ্! যত তাড়াতািড় সম্ভব আমােক মৃত্যুদান কর এবং এেদর উপর

”এমন ব্যক্িতেক প্রভাব ও প্রিতপত্িত দান কর এরা যার উপযুক্ত।

েবাঝা যায়,এ বাক্েযর সােথ কতটা হৃদেয়র েবদনা ও দুঃখ জিড়েয় রেয়েছ! আলী (আ.) সুবেহ সািদেকর সময় ঘর েথেক যখন েবর
,হচ্িছেলন বািড়র হাঁসগুেলা অসমেয় েডেক উঠল। আলী বলেলন

دعو هنّ فانهّنّ صوائح تبعها نوائح

এখন পািখর কান্না েশানা যাচ্েছ,েবিশ েদির নয় এরপর এখান েথেকই মানুেষর কান্না েশানা যােব। উম্েম কুলসুম“ 
আিমরুল মুিমনীেনর সামেন এেস বাঁধা িদেলন। িতিন বলেলন,“বাবা,আপনােক মসিজেদ েযেত েদব না। অন্য কাউেক আজ নামায
পড়ােত বলুন।” প্রথেম বলেলন,“জুদাহ ইবেন হুবাইরােক বলুন জামাআত পড়ােত।” পরক্ষেণই আলী বলেলন,“না আিম িনেজই

”যাব।” বলা হেলা,অনুমিত িদন আপনার সঙ্েগ েকউ যাক। িতিন বলেলন,“না,আিম চাই না েকউ আমার সঙ্েগ যাক।

হযরত আলীর জন্য রাতিট অত্যন্ত পিবত্র িছল। আল্লাহ্ জােনন আলীর মধ্েয েস রাত্ের েকমন উত্েতজনা িছল!  িতিন
বলেছন,“আিম অেনক েচষ্টা কেরিছ এ আকস্িমক িশহরেণর রহস্য উদ্ঘাটন করব। যিদও ধারণা িছল েকান বড় ঘটনা ঘটেব যা

,অেপক্ষায় আেছ।” েযমন নাহজুল বালাগায় আলী(আ.) িনেজই বলেছন

کم اطردت الایام عن مکنون هذا الامر فای الله الا اخفاءه

 

”অেনক েচষ্টা কেরিছ এ রহস্েযর েগাপনীয়তা উদ্ঘাটন করব,িকন্তু আল্লাহ্ চানিন,বরং িতিন এটা েগাপন েরেখেছন।“

িনেজই  ফজেরর  আজান  িদেতন।  সুবেহ  সািদেকর  সময়  িনেজই  মুয়াজ্িজেনর  স্থােন  দাঁিড়েয়  (আল্লাহু  আকবার  বেল)
উচ্ৈচঃস্বের আজান িদেলন। েসখান েথেক নামার সময় সুবেহ সােদেকর সাদা আভােক িবদায় জানােলন। িতিন বলেলন,“েহ
সাদা আভা!  এ  ফজের একিদন আলী এ  পৃিথবীেত েচাখ খুেলিছল। এমন েকান ফজর িক আসেব েয,তুিম থাকেব আর আলী ঘুিমেয়



,থাকেব। নািক এবার আলীর েচাখ িচরতের ঘুিমেয় পড়েব।” যখন িতিন েনেম এেলন তখন বলেলন

فی الله ذی الکتب وذی المشاهد
خلو سبل المومن المجاهد  

 
و وقظ الناس الی المساجد

فی الله لا یعبد غر الواحد  
 
 

 

এই  মুিমন  ও  মুজািহেদর  জন্য  রাস্তা  খুেল  দাও  (িনেজেক  মুিমন  ও  মুজািহদ  বেল  উল্েলখ  কেরেছন)  েয  গ্রন্থ  ও“  
”শাহাদােতর অিধকারী,একক েখাদা ব্যতীত কােরা ইবাদত কেরিন এবং মানুষেক মসিজেদ যাওয়ার জন্য ঘুম েথেক উঠােতা।

পিরবােরর কাউেক অনুমিত েদনিন বাইের যাওয়ার। আলী বেলিছেলন,“পািখেদর কান্নার পর মানুেষর আহাজাির শুনেত
পােব।” স্বাভািবকভােবই হযরত যয়নাব েকাবরা,উম্েম কুলসুম ও পিরবােরর বাকী সদস্যরা উদ্িবগ্ন অবস্থায় িছেলন।

-হঠাৎ কের এক প্রচণ্ড চীৎকাের সবাই বুঝেত পারেলন। একিট আওয়াজ চািরিদেক প্রিতধ্বিনত হেত লাগল

تهدّمت و الله ارکان الهدی و انطمست اعلام القّی و انفصمت العروة قل ابن عمّ المصطفی قل الوصیّ المجتی
قل علیّ المرتضی قله اشقی الشقیا

দীেনর  স্তম্ভ  ধ্বেস  পেড়েছ,তাকওয়ার  ধ্বজা  ভূলুন্িঠত  হেয়েছ,মজবুত  বন্ধন  িছন্ন  হেয়  পেড়েছ,আলী  েমার্তজােক“
”হত্যা  করা  হেয়েছ,তােক  িনকৃষ্টতম  ব্যক্িত  হত্যা  কেরেছ।

(ইনসােন কােমল বই েথেক সংকিলত)

 


